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আিদকাল  েথেকই  মানব  সমােজ  ‘ন্যায়িবচার’  প্রসঙ্গ  আেলািচত  হেয়  এেসেছ।  সৃষ্িটলগ্ন  েথেক  মানুষেক  আল্লাহ  েয
স্বাধীনতা  (সীিমত  আকাের)  িদেয়  পৃিথবীেত  পািঠেয়েছন  তার  সােথ  ন্যায়িবচােরর  প্রসঙ্গ  সরাসির  জিড়ত।  মানুষ
জীবেন  চলার  পেথ  স্েবচ্ছায়  ও  স্বাধীনভােব  িসদ্ধান্ত  গ্রহণ  কের।  জুলুম-অত্যাচার  িকংবা  শান্িত  ও
ন্যায়পরায়ণতা  এ  দু’পেথর  েকান্  পেথ  েস  অগ্রসর  হেব  তা  েস  িনেজই  িনর্বাচন  কের।  অন্যথায়  দািয়ত্ব-
কর্তব্য,িহসাব-িনকাশ এবং পিরণিতেত শাস্িত ও পুরস্কার (েদাযখ ও েবেহশত) এ সব িকছুই অর্থহীন হেয় পেড়। পিবত্র

(েকারআেনর ভাষায় “আিম তােক পথ প্রদর্শন কেরিছ,হয় েস কৃতজ্ঞ হেব না হয় অকৃতজ্ঞ হেব।” (সূরা দাহর : ৩

যুেগ যুেগ সমােজর িবিভন্ন স্তের ন্যায়িবচােরর প্রসঙ্গ অত্যন্ত েজারােলাভােব উত্থািপত হেয়েছ। িবেশষ কের
রাজৈনিতক ও সামািজক ক্েষত্ের ‘ন্যায়পরায়ণতা’ বা ‘ন্যায়িবচার’ শব্দিট অন্য েয েকান শব্েদর েচেয় েবিশ ব্যবহৃত
হেয়েছ। এখন প্রশ্ন হচ্েছ মানব সমােজ িবিভন্ন পর্যােয় ন্যায়িবচােরর প্রসঙ্গ েকন উত্থািপত হেয়েছ? আর এর মূল
উৎসই  বা  েকাথায়? তাত্ত্িবক  ও  ব্যবহািরক  উভয়  িদক  েথেক  মানব  সমােজ  ন্যায়িবচার  প্রিতষ্ঠার  আন্েদালেনর  মূল
সূত্েরর সন্ধান েপেত হেল তা ঐশী গ্রন্থসমূেহই খুঁজেত হেব। নবী-রাসূলগেণর আগমন ও েস সােথ ঐশী গ্রন্থসমূেহর
অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্েক পিবত্র েকারআন সুস্পষ্টভােব েঘাষণা কেরেছ,“িনশ্চয়ই আমরা আমােদর রাসূলেদরেক স্পষ্ট
প্রমাণািদসহ প্েররণ কেরিছ এবং তােদর সােথ িকতাব ও মানদণ্ড অবতীর্ণ কেরিছ যােত মানুষ ন্যায়িবচার প্রিতষ্ঠা
কের।” (সূরা হাদীদ্ : ২৫) অন্যত্র বলা হেয়েছ,“(েহ রাসূল) বল,আমার প্রিতপালক ন্যায়িবচােরর িনর্েদশ িদেয়েছন।”
(সূরা আ’রাফ : ২৯) এভােব ঐশী গ্রন্থ আল েকারআন মানুেষর হৃদেয় সামািজক ন্যায়িবচার প্রিতষ্ঠার েচতনা উদ্দীিপত

কেরেছ।

মহান আল্লাহ এবং তাঁর সমগ্র সৃষ্িটজগতও েয ন্যায়পরায়ণতার ওপর িভত্িত কের প্রিতষ্িঠত েস িদেক ইঙ্িগত কের
েকারআন আেরা এক ধাপ অগ্রসর হেয় েঘাষণা কেরেছ,“আল্লাহ সাক্ষ্য েদন,িতিন ব্যতীত অন্য েকান ইলাহ্
েনই,েফেরশতাগণ  এবং  জ্ঞািনগণও  (সাক্ষ্য  েদয়);আল্লাহ  ন্যায়নীিতর  ওপর  প্রিতষ্িঠত।”  (সূরা  আেল  ইমরান  :  ১৮)

(“িতিন  আকাশেক  সমুন্নত  কেরেছন  আর  (তােত)  মানদণ্ড  স্থাপন  কেরেছন।”  (সূরা  আর  রাহমান  :  ৭

সামািজক ন্যায়িবচার প্রিতষ্ঠাকল্েপ ইসলাম ঐশী েনতৃত্ব প্রিতষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আেরাপ কের,যা ন্যায়পরায়ণতা
এবং  অত্যাচারিবেরাধী  নীিতর  ওপর  িভত্িত  কের  প্রিতষ্িঠত।  পিবত্র  েকারআেন  হযরত  ইবরাহীম  (আ.)-এর  ইমামত  বা
েনতৃত্ব প্রিতষ্ঠার কািহনী বর্ণনা প্রসঙ্েগ বলা হেয়েছ,“এবং (স্মরণ কর) যখন ইবরাহীমেক তার প্রিতপালক
িবিভন্ন িবষেয়র মাধ্যেম পরীক্ষা করেলন এবং েস তােত উত্তীর্ণ হেলা,আল্লাহ বলেলন : আিম েতামােক জনগেণর েনতা
(ইমাম)  িহসােব  প্রিতষ্িঠত  করলাম,ইবরাহীম  বলল  :  আমার  বংশধরগেণর  মধ্য  হেতও  (েনতৃত্েবর  আসেন  সমাসীন
করুন),আল্লাহ বলেলন : আমার প্রিতশ্রুিত অত্যাচারীেদর ক্েষত্ের প্রেযাজ্য নয় (েতামার বংশধরগেণর মধ্েয শুধু

(যারা ন্যায়পরায়ণ তারাই েনতৃত্েবর আসেন সমাসীন হেব)।” (সূরা বাকারা : ১২৪

এ  আয়াত  েথেক  এিট  সুস্পষ্টভােব  প্রমািণত  হয়  েয,েনতৃত্েবর  ক্েষত্ের  ইসলাম  ন্যায়পরায়ণতােক  সবেচেয়



গুরুত্বপূর্ণ শর্ত মেন কের। আর বাস্তেবও তাই অর্থাৎ সমােজ ন্যায়িবচার ও প্রকৃত শান্িত প্রিতষ্ঠা করেত হেল
ন্যায়পরায়ণ েনতৃত্ব প্রিতষ্ঠার েকান িবকল্প েনই।

ঝঞ্ঝািবক্ষুব্ধ  আজেকর  এ  িবশ্েব  এত  অিবচার-অনাচার,েশাষণ-িনপীড়ন,জািতেত  জািতেত,ভাষায়  ও  বর্েণ  এত  িববাদ-
িবসম্বাদ,চািরিদেক  সন্ত্রাস  আর  যুদ্ধ-এ  সব  িকছুর  মূেলই  রেয়েছ  সৎ  এবং  ন্যায়পরায়ণ  েনতৃত্েবর  অনুপস্িথিত।
বৃহৎ  শক্িতবর্গসহ  পৃিথবীর  িবিভন্ন  েদেশ  আজ  যারা  ক্ষমতাসীন  তােদর  মধ্েয  ন্যায়নীিত  ও  সততার  বড়ই  অভাব।
শক্িতমত্তার  অহংকার  এবং  আিধপত্েযর  েমাহই  তােদর  মােঝ  েবিশ  কাজ  করেছ।  তাই  বর্তমান  এ  স্পর্শকাতর  মুহূর্েত
িবশ্বশান্িত  এবং  স্িথিতশীলতা  িফিরেয়  আনেত  হেল  ঐশী  িবধান  েমাতােবক  িবশ্েবর  েদেশ  েদেশ  সৎ  ও  ন্যায়পরায়ণ

েনতৃত্ব  প্রিতষ্ঠা  করেত  হেব।  আর  তাহেলই  িবশ্বশান্িত  িনশ্িচত  হেব।


